
প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
তাঁর জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

পাঠ নং ১৮ – অনগু্রহ করে প্রেরিত ১৭:১-৩৪; শুমারি ৯:১৭-১৯; ইব্রানী ১:৩; ২ তীমথিয় ৩:১৬; থিম: সমস্ত
প্রজন্মকে সর্বদা কোন অজহুাত ছাড়াই মন ফিরাতে বলা হয়েছে। রোমিয় ১:১৮-৩১, এবং "তারা অজহুাত
ছাড়াই"। (১৯ পদ)।

প্রেরিত পুস্তকের এই সপ্তদশ অধ্যায়টি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের এখনও এই জায়গায় শিবির চালিয়ে যেতে
হবে যতক্ষণ না মেঘ সরে যায় এবং আমাদের পৌলের যাত্রায় এগিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা থাকে। জাতে এই
আয়াতটি মনে নিয়ে আসে!

● শুমারী ৯:১৭-১৯আবাস-তাম্বুর উপর থেকে যখন মেঘ সরে যেত তখন বনি-ইসরাইলরা যাত্রা শুরু
করত। কিন্তু যেখানে সেই মেঘ স্থির হয়ে দাঁড়াত সেখানে তারা তাম্বু ফেলত। মাবদুের হুকুমেই তারা যাত্রা
করতআবার মাবদুের হুকুমেই তাম্বু ফেলত।আবাস-তাম্বুর উপর যতক্ষণ মেঘ থাকত বনি-ইসরাইলরা
ততক্ষণ তাম্বু ফেলে সেখানেই থাকত।আবাস-তাম্বুর উপরে মেঘ যখন বেশী দিন ধরে থাকত
বনি-ইসরাইলরা তখন মাবদুের নির্দেশ মেনে নিয়ে যাত্রা বন্ধ রাখত।

_________________

একটি একটিআয়াত বাছাই করা এবং এটিকে অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা সবচেয়ে ঝঁুকিপূর্ণ বলে ঘোষণা
করা প্রায় অসম্ভব, কিন্তু,আমরা প্রেরিত ১৭-এর কোনো আয়াতকে ৩০-৩১আয়াতের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে
ঘোষণা করতে রাজি নই।

● প্রেরিত ১৭:৩০-৩১আগেকার দিনে মানষু জানত না বলে আল্লাহ্‌এই সব দেখেও দেখেন নি। কিন্তু এখন
তিনি সব জায়গায় সব লোককে তওবা করতে হুকুম দিচ্ছেন, কারণ তিনি এমন একটা দিন ঠিক করেছেন
যে দিনে তাঁর নিযুক্ত লোকের দ্বারা তিনি ন্যায়ভাবে মানষুের বিচার করবেন। তিনি সেই লোককে মতৃ্যু
থেকে জীবিত করে তুলে সব মানষুের কাছে এর প্রমাণ দিয়েছেন।”

এথেন্সবাসীর অজানা দেবতার কাসে উপাসনার প্রতিক্রিয়ায় ঈসা মসিহের নাজাতের সুসংবাদ সম্পর্কে পৌলের
স্পষ্ট উপস্থাপনের পরে এই মহান অটুট সত্যটি কঠোরভাবে অনসুরণ করে৷

আমরা আগের পাঠে যেমন শিখেছি,আল্লাহ সর্বদা সৃষ্টি ও বিবেকের মাধ্যমে জন্ম থেকে সমস্ত মানবতার সাথে
কথা বলছেন৷

● প্রেরিত ১৭:২৬-২৮ তিনি একজন মানষু থেকে সমস্ত জাতির লোক সৃষ্টি করেছেন যেন তারা সারা
দনুিয়াতে বাস করে। তারা কখন কোথায় বাস করবে তাও তিনি ঠিক করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌এই কাজ
করেছেন যেন মানষু হাতড়াতে হাতড়াতে তাঁকে পেয়ে যাবার আশায় তাঁর তালাশ করে। কিন্তুআসলে
তিনি আমাদের কারও কাছ থেকে দরূে নন, কারণ তাঁর শক্তিতেই আমরা জীবন কাটাই ও চলাফেরা করি
এবং বেচঁেও আছি। আপনাদের কয়েকজন কবিও বলেছেন, ‘আমরাও তাঁর সন্তান।’

প্রশ্ন:ঠিক কীভাবে আল্লাহ নিজেকে জানাবেন যে সমস্ত মানষু অজহুাত ছাড়াই, (রোমিয় ১:১৯) এবং তাঁর খোঁজ
করবে?

উত্তর: Tozer, A W (১৮৯৭-১৯৬৩), The Voice of God Speaking, পৃষ্ঠা ৯-১০, ক্যাম্প হিল, পিএ, খ্রিস্টান
পাবলিকেশন্স ১৯৯২।
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আল্লাহর কুদরতি কণ্ঠ ক্রমাগত সৃষ্টি জডু়ে ধ্বনিত হচ্ছেআধুনিক খ্রিস্টধর্মের দ্বারা বিসৃ্মত একটি সত্য। তবওু
এটি তাঁর শব্দ ছিল যে তিনি দনুিয়াকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাঁর কালামের দ্বারাই সমস্ত জিনিস একত্রিত হয়। এটি
প্রতিটি মানষুের হৃদয়ে আল্লাহর স্থির কণ্ঠস্বর যা আল্লাহর বিচারের দণ্ডের সামনে প্রত্যেককে দোষী করে এবং
গুনাহে দোষী সাব্যস্ত করে এমনকি যারা লিখিত শব্দের সাথে কখনও প্রকাশ পায়নি।

এমন একটি নরূ আছে যা পৃথিবীতে আসা প্রতিটি মানষুকে আলোকিত করে। -ইউহোন্না ১:৯-১০ সেই আসল নরূ,
যিনি প্রত্যেক মানষুকে নরূ দান করেন, তিনি দনুিয়াতে আসছিলেন। তিনি দনুিয়াতেই ছিলেন এবং দনুিয়া তাঁর
দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছিল, তবু দনুিয়ার মানষু তাঁকে চিনল না।

এটি নরুের বিরুদ্ধে গুনাহ যা মানষুকে ধ্বংস করে, মসিহের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান নয়, যদিও মসিহের প্রত্যাখ্যান
পাপীকে তার পাপে নির্জ ন করে দেয় এবং তাকে আল্লাহর ক্ষমাশীল প্রেম থেকে চিরতরে দরূে ঠেলে দেয়।

এটা লেখা আছে পুত্র তাঁর শক্তিশালী কালামের দ্বারা সব কিছু ধরে রেখে পরিচালনা করেন। (ইবরানী ১:৩) এবং
কালাম যা সমস্ত কিছুকে সমর্থন করে তা হল আল্লাহর শক্তি-পূর্ণ কণ্ঠস্বর যা সমগ্র সৃষ্টি জডু়ে প্রাণবন্তভাবে ধ্বনিত
হয়। কিতাবলু মোকাদ্দাস নয়, যেমন কেউ কেউ মনে করেন,আল্লাহর শেষ ইচ্ছা এবং নিয়ম; এটি, বরং, জীবন্ত
আল্লাহর মনের লিখিত অভিব্যক্তি, নিষ্ক্রিয় না হওয়া পর্যন্ত একই শ্বাস যা এটিকে প্রথম অনপু্রাণিত করেছিল সেটি
আবার শ্বাস নেয়।

পাক-কিতাবের প্রত্যেকটি কথা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে এবং তা শিক্ষা, চেতনা দান, সংশোধন এবং সৎ
জীবনে গড়ে উঠবার জন্য দরকারী, -২ তীমথিয় ৩:১৬।আমি এখানে যে পয়েন্টটি তুলে ধরেছি তা হল যে
আল্লাহর জীবন্ত কণ্ঠ যদি পৃথিবীতে এবং মানষুের হৃদয়ে কথা না বলত তবে লিখিত শব্দটিআমাদের জন্য কোন
বাস্তব অর্থ থাকত না। কারণ আল্লাহ তাঁর জগতে কথা বলছেন,আমরা তাঁর কালামে তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছি।
AW Tozer (১৮৯৭-১৯৭৩)

_________________

আমরা প্রেরিত ১৭ থেকে খুব স্পষ্টভাবে শিখি যে সমস্ত মানবজাতির মতো এথেন্সবাসীদেরও ও নরূ দেওয়া
হয়েছিল এবং তারা জানত যে একজন সৃষ্টিকর্ত া আল্লাহর অস্তিত্ব রয়েছে যার কাছে তারা আনগুত্য করেছিল।
কিন্তু, প্রকৃত স্রষ্টা,আল্লাহ তাদের কাছে অজানা ছিল কারণ তারা তাদের নিজস্ব কল্পনা থেকে দেবতা তৈরি করে
বেছে নিয়েছিল।

● রোমীয় ৩:১ তা-ই যদি হয় তবে ইহুদীদের বিশেষ কি লাভ হয়েছে? খৎনা করাবারই বা মলূ্য কি? প্রতিটি
উপায়ে অনেক! প্রধানত কারণ তাদের কাছে আল্লাহর কালাম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল।

●

প্রশ্ন:আমরা আমাদের প্রজন্মের কাছে কী ঘোষণা করব? উত্তর:আল্লাহর কালাম।

পৌল এবং তার সঙ্গীরা আল্লাহর সেই কালাম ঘোষণা করেছিলেন যা তাদের প্রজন্মের কাছে লিখিত এবং সংরক্ষিত
ছিল। পাকরূহের আগমনের সাথে সাথে, তিনি আল্লাহর চূড়ান্ত লিখিত শব্দগুলির অনপু্রেরণার তত্ত্বাবধান করেন
যাকে আমরা নতুন চুক্তি বলি।
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পুরাতন ইহুদি লেখা এবং নতুন চুক্তির লেখা উভয়ই একে অপরকে নিশ্চিত করে যেহেতু আল্লাহর কালামে
প্রকাশিত কণ্ঠস্বর সংরক্ষণের জন্য নথি আকারে লেখা। সৃষ্টি ও বিবেকের মাধ্যমে আল্লাহর বলা কালাম তাঁর
অনপু্রাণিত লিখিত শব্দগুলিকে নিশ্চিত করে যে ঈসা মসিহের মতৃ্যু  এবং পুনরুত্থানের পর থেকে সমস্ত লোকের
কাছে, তাঁর সৃষ্টির কাছে আল্লাহর সমূ্পর্ণ প্রকাশ জানাতে সক্ষম হবেন।

এইভাবে, এটা সবসময় হয়েছে. সমস্ত পুরুষ তাদের দেওয়া নরুের জন্য দায়ী। যেহেতু ঈসা দেহে আল্লাহকে প্রকাশ
করতে এসেছিলেন, তাই এই প্রকাশের প্রতি তাদের কী প্রতিক্রিয়া রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে সমস্ত মানবজাতির
বিচার করা হবে।

● প্রেরিত ১৭:৩০-৩১আগেকার দিনে মানষু জানত না বলে আল্লাহ্‌এই সব দেখেও দেখেন নি। কিন্তু এখন
তিনি সব জায়গায় সব লোককে তওবা করতে হুকুম দিচ্ছেন, কারণ তিনি এমন একটা দিন ঠিক করেছেন
যে দিনে তাঁর নিযুক্ত লোকের দ্বারা তিনি ন্যায়ভাবে মানষুের বিচার করবেন। তিনি সেই লোককে মতৃ্যু
থেকে জীবিত করে তুলে সব মানষুের কাছে এর প্রমাণ দিয়েছেন।”

আমরা জানি যে জ্ঞানের অধিকারী যে সমস্ত পুরুষদের বিচার করা হবে। আমরা কি সমবেদনা নিয়ে এই দিনেই
কাউকে ঈসাতে জানাতে অনপু্রাণিত হয়েছি? একজনের জন্য একমাত্র অনন্তআশা সম্পর্কে ? নির্যাতন হলেও?

আমরা লিখিত সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণ দেখেছি যে নরূ অন্যের জন্য জীবনে আনতে সাহায্য করে। অনগু্রহ করে
আপনার পরিবর্তি ত জীবন সম্পর্কে আপনার সাক্ষ্য পাঠান কারণ এতে অন্যের পরিত্রাণের অনঘুটক হওয়ার
সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনি আরও চিরন্তন ধন সঞ্চয় করবেন!

_____________________

আমরা আপনার প্রশ্ন পেতে চাই। আপনার প্রশ্নগুলি ইংরেজিতে WasItForMeRom832@gmail.com
এবং বাংলায় write2stm@gmail.com এই ঠিকানায় পাঠান।

মসীহে আপনার প্রতি আমাদের সমস্ত ভালবাসা - জন + ফিলিস (Jon + Philis)
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